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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

উপস্থিত দেশী-বিদেশী সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

দেশে একটি সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগগুলোর এ চমৎকার উপস্থাপনায় উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
দেশবাসীর বিপুল ভোটে নির্বাচিত আমাদের সরকারের প্রধান অঙ্গীকার ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া। এই অঙ্গীকার পূরণে বাংলাদেশ ব্যাংকও অবদান রাখছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা সত্ত্বেও আমরা সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখতে সমর্থ হয়েছি।  
সুধিমন্ডলী, 

আমরা যখন সরকারে আসি তখন অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত অস্থিতিশীল ছিল। দেশে চাল, ডাল, আটাসহ নিত্যপণ্যের দাম ছিল আকাশচুম্বী। পশ্চিমা বিশ্বে আর্থিক সংকট অর্থনৈতিক মন্দায় পরিণত হয়েছিল। 
এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন ছিল আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা অত্যন্ত সফলভাবে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছি। গড়ে প্রায় ৬ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকগুলো ইতিবাচক ধারায় এগোচ্ছে। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসা করেছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ এখন অগ্রগতির রোল মডেল। 

আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি কৌশল অনুকরণ করছি। গ্রামকে অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা হয়েছে। চার বছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতে প্রায় ৮৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বয়স্ক নাগরিক, প্রতিবন্ধী, হিজরা, হরিজনসহ সবাইকে এ নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন হয়েছে। 
গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে। কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে বেড়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। শিক্ষার হার বেড়েছে। নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন হয়েছে। 
আমরা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেছি। প্রায় ১৫ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করেছি। গ্রামের জনগণ সাধারণ রোগের চিকিৎসা পাচ্ছে। ঔষধ পাচ্ছে। জটিল রোগ নিরাময়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ পাচ্ছে। এজন্য তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধা নিশ্চিত করেছি। দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী দিয়ে সন্তান প্রসবের সুযোগ বেড়েছে। শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার অনেক কমেছে। এজন্য জাতিসংঘ বাংলাদেশকে পুরস্কৃত করেছে। আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর প্রতিটিতেই এগিয়ে আছি। 

বর্তমান সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাদের কমসুদে ঋণসহ বিভিন্ন প্রণোদনা দিচ্ছে। নারী উদ্যোক্তাদের জামানতবিহীন ঋণ দিচ্ছে। কম সুদে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান জোরদার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এনজিওগুলোও অবদান রাখছে। 
কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রায় ৯ লক্ষ বেকার যুব ও যুবমহিলাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাদেরকে প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। তারা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। বেকারদের কর্মের সংস্থান করছে। 
সুধিমন্ডলী, 

আমরা ৫৬ হাজার বেকারকে প্রশিক্ষণ দিয়ে অস্থায়ী কর্মসংস্থান দিয়েছি। যাতে তারা আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ হয়। প্রতি বছর প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা কৃষিঋণ দেয়া হচ্ছে। কৃষি বহুমুখীকরণে কমসুদে বিশেষ কৃষিঋণ দেয়া হচ্ছে। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনে বিশেষ প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। 

বর্তমান সরকার দেশের বিশাল জনসংখ্যকে জনসম্পদে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছে। বৈদেশিক জনশক্তির বাজার চাহিদা পূরণে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেছে। নারী প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছে। ফলে প্রতি বছরই জনশক্তি রপ্তানি বাড়ছে। নারীরা অধিক সংখ্যায় প্রবাসে যাচ্ছে। রেমিটেন্স প্রাপ্তি বেড়েছে। ২০১২ সালে ১৪ দশমিক ১৬ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স এসেছে। গড়ে ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। 
বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও পণ্য রপ্তানি আয়ে গড়ে ১৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ বেড়েছে। ২০১২ সালে সর্বোচ্চ ১ দশমিক ১৬ বিলিয়ন ডলার প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে। 
আমরা অবকাঠামো উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। সড়ক, রেল ও নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করেছি। বন্দরগুলোর কার্যক্ষমতা বেড়েছে। অটোমেশন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন ব্যাপকভাবে বেড়েছে। 
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ব্যয় চার বছরে দ্বিগুণের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজস্ব আদায় প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫ শতাংশের কম আছে। 

বাংলাদেশ ব্যাংক সঠিক মুদ্রানীতি প্রণয়ন করেছে। ফলে আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজার ও বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে তারল্য ও বিনিময় হার স্থিতিশীল রয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দিন দিন বাড়ছে। টাকার বিনিময়হারও অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং তিন বছর ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে। বাংলাদেশের অবস্থান ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস ও ভিয়েতনামের সমপর্যায়ে। মূল্যস্ফীতি ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে তা প্রায় ৭ শতাংশ। 

এ ব্যাপক কর্মযজ্ঞের ফলে দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ থেকে ২৬ শতাংশে নেমে এসেছে। ৫ কোটির বেশী মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে। ধনী-গরীব বৈষম্য কমেছে। সব অঞ্চলে সম-উন্নয়ন নিশ্চিত হয়েছে। 

সুধিবৃন্দ, 

রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে ইতোমধ্যেই অনেক অগ্রসর হয়েছি। বাংলাদেশ ব্যাংক এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। প্রবাসীরা পোস্ট অফিস ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে একদিনেই রেমিটেন্স পাঠাতে পারছে। অনলাইন ব্যাংকিং চালু হয়েছে। বিশ্বমানের অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস সৃষ্টি করেছে। ব্যাংকে ই-কমার্স চালু হয়েছে। গ্রীন ব্যাংকিং কে উৎসাহিত করা হচ্ছে। 

আমরা তরুণ প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় অভ্যস্ত করে তুলছি। ইন্টারনেট সুবিধা গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি। প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য সেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ফরম পূরণ থেকে শুরু করে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের রেজিস্ট্রেশনসহ যাবতীয় প্রস্ত্ততি এখন গ্রামে বসে অনলাইনে করতে পারছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিল পরিশোধ, ট্রেনের টিকিটসহ দুই শতাধিক সেবা মোবাইল ফোন ও অনলাইনে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

আমরা ব্যাংক কোম্পানী আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছি। এতে ব্যাংকিং ব্যবস্থা আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হবে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলোতেও কর্পোরেট সুশাসনের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। গ্রাহকদের অধিক সেবা নিশ্চিত হবে। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা গণতান্ত্রিক চর্চার বিকাশ ঘটিয়েছি। সুশাসন প্রতিষ্ঠা  করেছি। বর্তমান সরকারের সময়ে জাতীয় সংসদের ১৫টি উপনির্বাচনসহ স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত ৫ হাজার ৬৩৪টি নির্বাচন ও উপনির্বাচন হয়েছে। প্রতিটি নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোথাও কোনো অভিযোগ উঠেনি। 
আমরা নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। সেজন্য কমিশনকে শক্তিশালী করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় ১৫ হাজার নারী সংরক্ষিত আসন ও সরাসরি নির্বাচিত হয়েছে। এতে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হয়েছে। 

আমরা একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই। যেখানে নারী ও পুরুষ সমান অবদান রাখার অবকাশ পাবে। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। অর্থনীতি দ্রুত এগিয়ে যাবে। একটি আধুনিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ অর্থনীতিতে রূপান্তর করবো। আসুন, সবাই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্যোগী ভূমিকা রাখি। সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর সৃজনশীল মেধার সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে সোনার বাংলা গড়ে তুলি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন পূরণ করি। শহীদদের রক্তের ঋণ পরিশোধ করি। 

এ আশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
